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				এই পাতাটির মুদ্রণ সংশোধন করা প্রয়োজন। 
C so
বুনুও বিরক্তির একটা অস্পষ্ট আওয়াজ করে ভেতরে চলে যায়।
খানিক পরেই ডাক্তার পাল নীচে নামে।
বলে, কেদার ? তুমি এখানে ?
কেদার বলে, একটু দরকার ছিল।
তার দরকারটা কী না শুনেই ডাক্তার পাল শশীনাথের সঙ্গে কাজের কথা পাড়ে ; নষ্টই হয়ে গেল। উপায় ছিল না।
আঞ্জে হ্যা।
ভয়ের কিছু নেই, তবে হার্ট একটু খারাপ। কয়েকদিন পারফেক্ট নার্সিং চাই। ভালো নার্স আনাতে পারবেন। একজন ?
উনি পারবেন বইকী।
ডাক্তার পালের দুপাটি দাঁত দু-তিনবার ঘষাঘষি করে পরস্পবেবী সঙ্গে।
উনি পারবেন মানে ? উনি তো ক-দিন বিছানা ছেড়ে উঠবেন না।
শশীনাথ তাড়াতাড়ি জিভা কাটে।
উনি কী নিজে যাবেন ডাকতে ? তা বলিনি। অনেকেব। সঙ্গে চেনা আছে, উনি ডেকেছেন শুনলে আসবে। আসবে না তো কী, তাদের বিপদে-আপদে উনি যান না, করেন না ?
অ ! একজন ভালো নার্সকে আনান। ওষুধ পথ্য ঠিকমতো চলবে, কিন্তু পারফেক্ট বেস্ট সবচেয়ে দরকারি।
শশীনাথকে একেবারো যেন বাতিল করে এবার ডাক্তার পাল কেদারের দিকে ফিরল।
কী ব্যাপার কেদার ?
আপনাকে এক্ষুনি যেতে হবে।
কেদার আগেই উঠে দাঁড়িয়েছিল, তার সামনা-সামনি দাঁড়িয়ে চোখ প্ৰায় বন্ধ করে ডাক্তার পাল এমন এক দীর্ঘনিশ্বাস টানল ও ফেলল যে তার সীমাহীন শ্রান্তি যেন তুষাবের হিমম্পর্শের মতো স্পর্শ করল কেদারের হৃদয়-মনকে। এক মুহুর্তের ব্যাপার। কিছু কী দীর্ঘ তার ইতিহাস। ডাক্তারি করে করে চুল প্ৰায় সব পেকে গিয়েছে ডাক্তার পালের। এই সুদীর্ঘ কাল ধরে কত আত্মীয়বন্ধু মেহাস্পদ এমনি বেহিসাবি বেপরোয়া অন্যায় আবদার তাকে জানিয়েছে, আপনাকে এক্ষুনি একবার যেতে হবে । যার সুযোগ জুটেছে সেই চেয়েছে এই সুবিধা-ভালো ডাক্তার সে, তাকে দিয়ে বিনা পয়সায় আপনজনের সর্দি থেকে যক্ষ্মা পর্যন্ত রোগের চিকিৎসা করিয়ে নিতে। একটি দীর্ঘনিশ্বাসে ডাক্তার পাল যেন তাকে বলল : প্ৰায় একটা বাজে। এখনও বাড়ি যাইনি, নাইনি, খাইনি। দেহটা শ্ৰান্তু, অবসন্ন! একটু বিশ্রামের জন্য মরছি। এমন সময় তুমি এসে বললে যেতে হবে । আমিও জানি, তুমিও জানো, বিশেষ দাবি তোমার আছে। তুমি সেই দাবি খাটাতে এসেছি। উপায় কী, আমাকে যেতেই হবে। না গেলে আমার মেয়ে গীতা রাগ করবে, তুমি রাগ করবে, আমি হব। মন্দ, স্বার্থপর লোক ।
কেদার আর্তস্বরে বলতে যায়, আম, • বাড়িতে নয়, হর্ষ ডাক্তার
ডাক্তার পাল হাই তুলে বলে, হর্ষ দেখছিল ? কেন্সটা কী ?-চলে যাই, গাড়িতে শূনব।
বুনু এসে কখন দাঁড়িয়েছিল। কেউ দেখেনি। কেদারের পাঞ্জাবির প্রাস্ত টেনে সে চুপিচুপি বলে, আপনি ডাক্তার ? একদিন আসবেন ? কথা আছে।
কী কথা বুনু ?
দরকারি কথা। আসবেন।
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